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সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বিষ�ত �হাক আমােদর নবী মহুাম্মাদ, তার 
পিরবারবগ� ও সাহাবীগেণর ওপর। 

অতঃপর: 

এটি ওমরার িববরণ, িবধান ও আদব সম্পেক�  একটি সংিক্ষপ্ত পুিস্তকা। আমরা 
ওমরাকারীর জন্য প্রেয়াজনীয় অিধকাংশ িবষয় এখােন �পশ করার �চষ্টা কেরিছ। 

আল্লাহর কােছ প্রাথ�না কির �য, িতিন এটিেক তাঁর সন্তুিষ্টর জন্য খািলস কের িদন এবং 
এর মাধ্যেম সমগ্র মসুিলমেদর উপকৃত করুন। 

িবিভন্ন ভাষায় ইসলামী িবষয়বস্তু সম্পিক� ত সংস্থা 

ভূিমকা 
প্রথমত: ইবাদাত কবেুলর শত� সমহূ: 

দটুি শত�  ব্যতীত ইবাদাত আল্লাহ তা‘আলার কােছ গ্রহণেযাগ্য হয় না: 

ইখলাস, অথ�াৎ ইবাদাত দ্বারা �কবল আল্লাহর সন্তুিষ্ট এবং পরকাল উে�শ্য করা। আল্লাহ 
তাআলা বেলেছন: 

 ]"،1حنفاء[ الدین لھ مخلصین الله لیعبدوا إلا أمروا "وما 

 “আর তােদরেক �কবল এ িনেদ�শই প্রদান করা হেয়িছল �য, তারা �যন আল্লাহর ইবাদত কের তাঁরই 

জন্য দ্বীনেক একিনষ্ঠ কের।”1 আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, “িনশ্চয়ই 

আমলসমহূ িনয়েতর উপর িনভ� রশীল। আর প্রেত্যক মানেুষর জন্য তার িনয়ত অনযুায়ী 

প্রিতফল রেয়েছ।” সহীহ বখুারী (১) ও সহীহ মসুিলম (১৯০৭)। 

ইবাদাত পালেন কথা ও কেম� নবীর অনসুরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেছন: “�য ব্যিক্ত আমােদর এ দ্বীেন নতুন িকছু আিবষ্কার করল যা তােত �নই, তা 
প্রত্যাখ্যাত।” সহীহ বখুারী (২৬৯৭), সহীহ মসুিলম (১৭১৮) সহীহ মসুিলেমর অপর বণ�নায় 
রেয়েছ: “�য ব্যিক্ত এমন �কান আমল করেলা যােত আমােদর িনেদ�শনা �নই, তা প্রত্যাখ্যাত।” 

*** 

িদ্বতীয়ত: ওমরার পদ্ধিত ও এর িবধান �শখার  হুকুম 
�য ব্যিক্ত ইবাদেতর মাধ্যেম আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করেত চায়, তার উিচত �স 

�ক্ষেত্র নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর িনেদ�শনা �শখা; যােত তার আমল সুন্নাহ 

1 অথ�াৎ, আল্লাহর অিভমখূী হেয় ও তাঁর ইবাদেত িনেবিদত �থেক এবং অন্য সব িকছু �থেক মখু িফিরেয় �রেখ। 
(তাফসীের সা’দী, পৃষ্ঠা: ৫৩৮)। 
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অনসুাের হয়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম মানষুেক তার অনসুরণ করার এবং তার 
িনেদ�শনা দ্বারা পিরচািলত হওয়ার জন্য উৎসািহত করেতন। মািলক ইবন হুওয়াইিরস 
রািদয়াল্লাহু আনহু �থেক বিণ�ত, িতিন বেলন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেছন: “�তামরা আমােক �যভােব সালাত আদায় করেত �দেখছ �সভােব সালাত আদায় 
কর” সহীহ বখুারী (৬০০৮)। জািবর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু �থেক বিণ�ত, িতিন বেলন, “আিম 
কুরবানীর িদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক সওয়ারীেত আেরািহত অবস্থায় পাথর 
িনেক্ষপ করেত �দেখিছ এবং িতিন বলিছেলন: “আমার িনকট �থেক �তামরা হেজর 
িনয়ম-কাননু িশেখ নাও। কারণ আিম জািন না- হয়েতা এ হেজর পর আিম আর হজ করেত 
পারব না।” সহীহ মসুিলম (১২৯৭)। 

*** 

তৃতীয়ত: উমরার ফিজলত 
উমরার দ’ুটি ফিজলত রেয়েছ: সাধারণ ও িবেশষ ফিজলত। 

সাধারণ ফিজলত: 

আব ূহুরাইরা রিদয়াল্লাহু ‘আনহু �থেক বিণ�ত, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়া সাল্লাম 
বেলেছন: “এক উমরা অপর উমরার মধ্যবত� সমেয়র গুনােহর জন্য কাফফারাহ। আর 
মাবরুর হেজর জন্য জান্নাত ছাড়া �কােনা প্রিতদান �নই”। সহীহ বখুারী (১৭৭৩), সহীহ 
মসুিলম (১৩৪৯)। 

আবু্দল্লাহ ইবন ু মাস‘ঊদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু �থেক বিণ�ত, িতিন বেলন, রাসূললু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: “�তামরা হজ ও উমরা একটির পর অপরটি করেত 
থাক। �কননা, এ দ’ুটি দািরদ্র্য ও গুনাহ দরূ কের �দয়, �যমন কামােরর হাপর �লাহা, �সানা ও 
রূপার ময়লা দরূ কের �দয়। আর মাবরুর হেজর প্রিতদান জান্নাত ছাড়া িকছুই নয়”।2 
সুনােন িতরিমযী (৮১০) ও নাসাঈ (২৬৩১)। 

িবেশষ ফিজলত হল রমযােন: ইবন ুআব্বাস রািদয়াল্লাহু আনহুমা হেত বিণ�ত, নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: "রমযােন উমরা আদায় করা আমার সােথ হজ 
আদােয়র সমতুল্য।"3 সহীহ বখুারী (১৮৬৩), সহীহ মসুিলম (১২৫৬)। 

*** 

উমরার িববরণ 
প্রথমত: মীকােতর িবধানসমহূ: 

"মীকাত" বলেত �সই স্থানগুেলা �বাঝায়, �যগুেলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
িনধ�ারণ কেরেছন যােত হজ বা উমরা করেত ইচ্ছকু ব্যিক্ত �সখান �থেক ইহরােমর িনয়ত 
করেত পােরন। 

3 অথ�াৎ: এটি আমার সােথ হেজর সমতুল্য, �যমনটি অন্য বণ�নায় এেসেছ। 
2 কামার ও স্বণ�কােরর আগুেনর স্থান। আত-তামহীদ, ইবন ুআিব্দল বার (১৫/১০২)। 
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কােজই �য ব্যিক্ত এসব স্থােনর �যেকােনা একটি িদেয় হজ বা উমরা করার িনয়েত গমন 

কের, তার জন্য �সখান �থেক ইহরােমর িনয়ত করা ওয়ািজব এবং ইহরাম ছাড়া ঐ স্থান 
অিতক্রম তার জন্য জােয়য নয়। 

আর �য ব্যিক্ত এসব মীকােতর �চেয় মক্কার িনকটবত� স্থােন থােক: তার মীকাত হল 
তার অবস্থানস্থল। কােজই �স �সখান �থেক হজ ও উমরার জন্য ইহরােমর িনয়ত করেব। 

মক্কাবাসী এবং যারা �সখান �থেক ইহরােমর িনয়ত কের: তারা হেজর জন্য মক্কা �থেক 
ইহরােমর িনয়ত করেবন। আর উমরার জন্য িহল-এ (হারােমর বাইের) �বর হেবন এবং 
�সখান �থেক ইহরােমর িনয়ত করেবন, �যমন তান'ঈম প্রভৃিত। 

আর িযিন িবমােন রেয়েছন, িতিন মীকােতর বরাবর হেল ইহরােমর িনয়ত করেবন। 
িতিন প্রস্তুত হেবন এবং মীকােতর বরাবর হওয়ার আেগই ইহরােমর কাপড় পিরধান 
করেবন। যখন এর বরাবর হেবন তখন ইহরােমর িনয়ত করেবন। িবমান বন্দের অবতরণ 
করা পয�ন্ত িবলম্ব করা �বধ হেব না। তেব, িবমান দ্রুত চলায়, �স মীকােতর আেগ তালিবয়া 
উচ্চারেণর মাধ্যেম সতক� তা অবলম্বন করেত পাের, �যন তালিবয়া ছুেট না যায়। 

িদ্বতীয়ত: ইহরােমর িববরণ ও িবধানসমহূ: 
ইহরােম ইচ্ছকু ব্যিক্তর জন্য িনে�র কাজগুেলা �বধ: 

�গাসল করা, এটি পুরুষ ও নারীেদর জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূণ� সুন্নত, এমনিক হােয়জ 
ও �নফাসগ্রস্ত নারীর জন্যও। 

সেব�াত্তম সুগিন্ধ ব্যবহার করা, �যমন ঊদ বা অন্য িকছু যা সম্ভব হেব তা িদেয় মাথায় ও 
দািড়েত সুগিন্ধ লাগােনা। ইহরােমর পের তা অবিশষ্ট থাকেল �কােনা সমস্যা �নই। তেব 
নারীর জন্য সুঘ্রাণযুক্ত সুগিন্ধ ব্যবহার করা জােয়য �নই, যােত অন্য পুরুষরা তা না শুঁকেত 
পােরন। 

ইহরােমর �পাশাক পিরধান করা, তা হেলা একটি লিুঙ্গ এবং একটি চাদর। সুন্নত হেলা, 
এগুেলা সাদা, পিরষ্কার বা নতুন হওয়া। নারীরা ইেচ্ছমত �য �কােনা �পাশাক পরেত পাের, 
তেব �সগুেলােত �কােনা সাজসজ্জা থাকা উিচত নয়। তারা �নকাব ও হাতেমাজা পিরধান 
করেব না, তেব অন্য উপােয় মখু ও হাত �ঢেক রাখেত পারেব। 

�যেকান শরয়ী নামােজর পর ইহরাম বাঁধা, তা ফরয �হাক বা নফল, তেব এটি 
বাধ্যতামলূক নয়। 

তারপর �স বলেব: ( عمرة اللھم لبیك ) “�হ আল্লাহ, আিম উমরার জন্য হািজর।” যিদ �স 
অন্য কােরা পক্ষ �থেক উমরাকারী হয়, তাহেল বলেব: ( فلان عن عمرة اللھم لبیك ) “�হ আল্লাহ, 
আিম অমেুকর পক্ষ �থেক উমরার জন্য হািজর।” 

যিদ ইহরােমর িনয়তকারী �কােনা বাধার কারেণ তার হজ বা উমরাহ সমূ্পণ� না করেত 
পারার আশঙ্কা কের, তাহেল ইহরােমর সময় তার শত�  করা উিচত হেব এবং �স বলেব: (... 

حبستني حیث فمحلي حابس حبسني وإن ) "�হ আল্লাহ, আিম উমরার জন্য হািযর, যিদ আমােক 
�কােনা বাধা আটকায়, তেব �যখােন বাধাপ্রাপ্ত হেবা �সখােনই আমার হালাল হওয়ার স্থান 
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হেব”। যখন �স শত�  করল এবং তার উমরা �থেক িনেষধকারী �কােনা বাধা পাওয়া �গল, 
তখন �স হালাল হেয় যােব এবং তার উপর �কােনা িকছু �নই। 

তারপর �বিশ �বিশ তালিবয়া পাঠ কের বলেব: « إن لبیك، لك شریك لا لبیك لبیك، اللھم لبیك  
لك شریك لا والملك لك والنعمة الحمد ». অথ�: “আিম হািযর �হ আল্লাহ! আিম হািযর, আিম হািযর; 

আপনার �কােনা অংশীদার �নই, আিম হািযর। িনশ্চয় সকল প্রশংসা ও িনয়ামত আপনার 
এবং কতৃ� ত্ব আপনারই, আপনার �কােনা অংশীদার �নই।” পুরুষ তার কণ্ঠ উঁচু করেব, 
�তমিন নারীও; যিদ তারা অেচনা পুরুষেদর সামেন না থােক। মহুিরম ব্যিক্তর �বিশ �বিশ 
তালিবয়া পাঠ করা উিচত, িবেশষত যখন অবস্থার বা সমেয়র পিরবত� ন ঘেট, �যমন যখন 
�স উঁচু জায়গায় উেঠ, বা িনচু জায়গায় নােম, অথবা রাত বা িদেনর আগমন ঘেট।4 

উমরায় ইহরােমর িনয়ত করার সময় �থেক তাওয়াফ শুরু হওয়া পয�ন্ত তালিবয়া পড়া 
�বধ। 

মহুিরম ব্যিক্তর ইহরাম �থেক হালাল না হওয়া পয�ন্ত ইহরােম িনিষদ্ধ িবষয়গুেলা �থেক 
সতক�  থাকা ওয়ািজব। 

তৃতীয়ত: তাওয়ােফর িববরণ 
যখন মহুিরম ব্যিক্ত মাসিজদলু হারােম প্রেবশ করেব, তখন তার জন্য সুন্নত হেলা প্রথেম 

ডান পা িভতের প্রেবশ করােনা এবং মসিজেদ প্রেবেশর �দায়া পাঠ করা। এ িবষেয় সবেচেয় 
িবশুদ্ধ �য �দায়া এেসেছ, তা হেলা: (আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রহমািতক) অথ�: "�হ 
আল্লাহ, আমার জন্য �তামার রহমেতর দরজা খুেল দাও।" এই �দায়া �য �কােনা মসিজেদ 
প্রেবেশর সময় বলেব, এটি �কবল মসিজদ আল-হারােমর জন্য িনিদ�ষ্ট নয়। 

যখন �স তাওয়াফ শুরু করার ইেচ্ছ করেব তখন তালবীয়া বন্ধ করেব এবং ইজিতবা 
কের িনেব। ইজিতবার িববরণ হেলা, �স তার চাদেরর মধ্যভাগটি ডান বগেলর �ভতের আর 
দইু প্রান্ত বাম কাঁেধর উপর রাখেব। তাওয়াফ �শষ হওয়ার পর চাদরটি তার আেগর অবস্থায় 
িফিরেয় �নেব; কারণ ইজিতবার স্থান শুধু তাওয়াফ। 

তারপর হাজের আসওয়ােদর িদেক এিগেয় িগেয় ডান হােত পাথরটি স্পশ� করেব ও চুম্বন 
করেব। যিদ চুম্বন করা সম্ভব না হয় হাত িদেয় স্পশ� করেব এবং তার হাতটি চুম্বন করেব। 
যিদ হােত স্পশ� করা সম্ভব না হয়, তেব তার সােথ থাকা �যমন লাঠি ইত্যািদ িদেয় পাথরটি 
স্পশ� করেব এবং তােত চুম্বন করেব। যিদ তাও সম্ভব না হয়, তেব পাথেরর িদেক মখু কের 

4 মানেুষর "لبیك" (লাব্বাইক) বলার অথ� হেলা, "�হ রব, আিম �তামার আহ্বােন সাড়া িদিচ্ছ," বারবার। এর 
মােন হেলা, মানষু কতৃ� ক তার রেবর আহ্বােন সাড়া �দয়া এবং িনেজেক তাঁর আনগুেত্য প্রিতিষ্ঠত করা। " الحمد إن  

والملك لك والنعمة " (ইন্নাল হামদা ওয়ান িন’মাতা লাকা ওয়াল মলুক)– এখােন হামদ হেলা �সই প্রশংসা, যা 
প্রশংিসত সত্ত্বােক পূণ�তার সােথ ভােলাবাসা ও সম্মান প্রদশ�েনর মাধ্যেম করা হয়; যখন এটি বারবার করা হয়, 
তখন তা (ثناء) স্তুিত িহেসেব গণ্য হয়। আর �নয়ামত হেলা আল্লাহ্ যা তার বান্দােদর উপর অনগু্রহ কেরন, 
�যমন তােদর প্রেয়াজন পূণ� করা বা অিপ্রয় িবষয় �থেক রক্ষা করা। এবং "الملك" অথ� হেচ্ছ, "রাজত্ব শুধুমাত্র 
�তামারই"; �কননা আল্লাহই একমাত্র মািলক। এবং  " لك شریك لا " অথ�, "�তামার �কােনা অংশীদার �নই," যার 
মােন হেলা, আল্লাহর িবেশষ গুণাবলী, �যমন রাজত্ব, সৃিষ্ট, ব্যবস্থাপনা এবং উপাসত্ব—এ সব িকছুেতই িতিন 
একক। (মাজম ূফাতাওয়া ওয়া রসােয়ল আল-উছাইিমন: ২২/৯৬, সংেক্ষিপত।) 
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হাত িদেেয় একবার ইশারা করেব, িকন্তু তা চুম্বন করেব না। সবেচেয় ভােলা হেলা, ভীড় বা 
�ঠলােঠিল না করা, যােত �স মানষুেক কষ্ট না �দয় এবং িনেজও তােদর দ্বারা কষ্ট না পায়। 

পাথরটি স্পশ� অথবা তার িদেক ইশারা করার সময় বলেব: "আল্লাহু আকবর"। 

তারপর কাবা ঘরেক বাম পােশ �রেখ ডান িদেক চলেত থাকেব। যখন রুকেন 
ইয়ামানীেত �পৗঁছেব, চুম্বন করা ছাড়া তা স্পশ� করেব। যিদ তা সম্ভব না হয়, িভড় করেব না 
এবং �সিদেক ইশারাও করেব না। 

রুকেন ইয়ােমনী ও হাজের আসওয়ােদর মােঝ বলেব: ﴾ نْیاَ فيِ آتنِاَ رَبَّناَ الآْخِرَةِ وَفيِ حَسَنةًَ الدُّ  
النَّارِ عَذَابَ وَقنِاَ حَسَنةًَ ﴿ অথ�: “�হ আমােদর রব, আপিন আমােদরেক দিুনয়ােত কল্যাণ িদন এবং 

আিখরােতও কল্যাণ িদন। আর আমােদরেক জাহান্নােমর আযাব �থেক রক্ষা করুন।” 

যখন হাজের আসওয়ােদর পাশ িদেয় অিতক্রম করেব, হাত িদেয় �স িদেক ইশারা করেব 
এবং বলেব: "আল্লাহু আকবর"। 

আর বািক তাওয়াফগুেলােত তার পছন্দমত িযিকর, �দায়া ও কুরআন পাঠ করেত 
পারেব। 

সুন্নত হেলা, প্রথম িতনটি চক্কের রমল (দ্রুত হাঁটা) করা। রমল হেলা ঘন পদেক্ষেপ দ্রুত 
হাঁটা। বািক চার চক্কের রমল �নই, �সখােন তার স্বাভািবক হাঁটা হাঁটেব। 

তাওয়াফ সম্পন্ন কের মাকােম ইবরাহীেমর িদেক এিগেয় যােব এবং বলেব: 

خِذُوا   مُصَلىًّ)، إبِْرَاھِیمَ مَقَامِ مِنْ (وَاتَّ

 অথ� “�তামরা মাকােম ইবরাহীমেক সালােতর স্থান িহসােব গ্রহণ কর”। তারপর সম্ভব হেল তার 

িপছেন দইু রাকাত সালাত পড়েব, অন্যথায় মসিজেদর �যেকােনা স্থােন দইু রাকাত সালাত 

পড়েব। প্রথম রাকােত ফািতহার পর পড়েব: 

ھَا یَا (قلُْ   الْكَافِرُونَ) أیَُّ

 অথ�: “বলনু, �হ কািফররা!" িদ্বতীয় রাকােত সূরা ফািতহার পড়েব: 

ُ ھُوَ (قلُْ   أحََدٌ). اللهَّ

 "বলনু, ‘িতিন আল্লাহ্, এক-অিদ্বতীয়।" 

চতুথ�ত: সাঈর িববরণ 
যখন তাওয়াফ এবং তার দইু রাকাত সালাত সম্পন্ন করল, তখন সাঈ করার স্থােন 

(মাস‘আ) যােব। আর সাফার িনকটবত� হেল বলেব: 
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فَا (إنَِّ  ) شَعَائِرِ مِنْ وَالْمَرْوَةَ الصَّ  اللهَّ

 অথ�: [িনশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর িনদশ�নসমেূহর অন্তভু� ক্ত।] তারপর বলেব: “আল্লাহ 

�যখান �থেক শুরু কেরেছন আিমও �সখান �থেক শুরু করব।” 

এরপর সাফার ওপর উেঠ কাবার িদেক তাকােব অথবা তার িদেক মখু করেব, তারপর 
আল্লাহর তাওহীদ ও বড়ত্ব �ঘাষণা করেব এবং বলেব: ( الملك لھ لھ، شریك لا وحده الله إلا إلھ لا  

الأحزاب وھزم عبده، ونصر وعده، أنجز وحده، الله إلا إلھ لا قدیر، شيء كل على وھو الحمد، ولھ  
 অথ�: "আল্লাহ ছাড়া সত্য �কােনা ইলাহ �নই, িতিন এক, তাঁর �কােনা শরীক �নই। (وحده
রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁর এবং িতিন সবিকছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া সত্য 
�কােনা ইলাহ �নই, িতিন এক, িতিন তাঁর প্রিতশ্রুিত পূরণ কেরেছন, তাঁর বান্দােক সাহায্য 
কেরেছন এবং একাই সকল শত্রুদলেক পরািজত কেরেছন।" এটি িতনবার পুনরাবিৃত্ত করেব 
এবং এর মােঝ �দায়া করেব। 

তারপর সাফা �থেক মারওয়ার িদেক �হঁেট �হঁেট নামেব। যখন সবজু িচে� �পৗঁছােব 
দ্রুতগিতেত হাঁটেব। যখন িদ্বতীয় সবজু িচে� �পৗঁছােব তার স্বাভািবক হাঁটা হাঁটেব। তেব 
নারীেদর জন্য দ্রুত হাঁটা িবিধসম্মত নয়। 

যখন মারওয়ায় �পৗঁছেব, তখন সাফায় যা কেরেছ তা করাই তার জন্য িবধানসম্মত 
(প্যারা নং২)। 

এরপর মারওয়া �থেক সাফার িদেক �হঁেট �হঁেট নামেব। যখন সবজু িচে� �পৗঁছেব সাঈ 
(দ্রুত হাঁটেব) করেব। যখন িদ্বতীয় সবজু িচে� �পৗঁছােব তার স্বভাবসূলভ স্বাভািবক হাঁটা 
হাঁটেব। 

এভােব �স সাতটি চক্কর সম্পন্ন করেব। সাফা �থেক মারওয়ায় যাওয়া এক চক্কর, আর 
মারওয়া �থেক সাফায় িফের আসা আেরক চক্কর। 

সাঈ করার সময় িনেজর পছন্দমেতা িযিকর, �দায়া ও কুরআন পাঠ করেব। 

পঞ্চমত: মাথা ন্যাড়া ও চুল �ছাট করার িববরণ: 
উমরাকারী যখন তার তাওয়াফ ও সাঈ সমূ্পণ� করল, তখন তার উপর তার মাথা মণু্ডন 

করা অথবা চুল �ছাট করা ওয়ািজব, যিদ �স পুরুষ হয়। সুন্নত হেলা পুেরা মাথার চুল মণু্ডন 
বা �ছাট করা। 

তেব মাথা মণু্ডন করা  চুল �ছাট করার �চেয়  উত্তম, তেব যিদ হেজর সময় কাছাকািছ 
হয় �য, মাথার চুল গাজােনার পয�াপ্ত সময় �নই, তখন চুল �ছাট করার উপর যেথষ্ট করাই হল 
উত্তম। 

আর মিহলা তার চুেলর প্রান্ত �থেক এক আঙ্গলু পিরমাণ �কেট �নেব। 
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ইহরােমর িনিষদ্ধ িবষয়সমহূ 

ইহরােমর িনিষদ্ধ িবষয়গুেলা হেলা: 

শরীেরর �যেকােনা অংশ �থেক চুল কাটা, �ছাট করা বা উপেড় �ফলা। 

দইু পা বা হােতর নখ সমূ্পণ� বা আংিশক কাটা। 

মাথায় �লেগ থােক এমন িকছু িদেয় মাথা ঢাকা, �যমন: টুিপ, গুতরা, পাগিড় অথবা 
মাথায় চাদর, রুমাল, কম্বল বা কাটু� ন অথবা এমন িকছু রাখা যা মাথা ঢাকার উে�েশ্য 
ব্যবহার করা হয়। এটি পুরুষেদর জন্য খাস, নারীেদর জন্য নয়। 

শরীেরর আকার অনযুায়ী সাধারণ �পাশাক সাধারণ হালেতর মত পিরধান করা; 
�যমন: �সলাই করা কাপড়, প্যান্ট, শাট� , �মাজা বা হাতেমাজা। এটি পুরুষেদর জন্য িনিদ�ষ্ট, 
নারীেদর জন্য নয়; কারণ নারীেদর জন্য িনেষধ হেলা: 

�নকাব, বরুকা বা �নকােবর মেতা মখু ঢাকার কাপড় পরা। আর তার উপর ওয়ািজব 
হল পরপুরুেষর সামেন �চহারা ঢাকার সাধারণ কাপড় িদেয় িনেজর মখু �ঢেক রাখা; যিদও 
�সটি তার �চহারা স্পশ� কের, তেব তার জন্য তার মাথায় �কােনা বাঁধন বা এরকম িকছু পরা 
�বধ নয়, যার উে�শ্য হেব মখু ঢাকার উপকরণটি মেুখর সােথ স্পশ� না করেত �দওয়া; কারণ 
এর �বধতার উপর �কােনা প্রমাণ �নই। 

হাত �মাজা পরা; তেব তার জন্য অেচনা পুরুষ ব্যিক্তেদর সামেন তার হাত �ঢেক রাখা 
ওয়ািজব, সাধারণভােব তার আবায়ার (�বারকা বা চাদর জাতীয় িকছুর) মেধ্য ঢুিকেয় 
�রেখ। 

শরীের বা ইহরােমর কাপেড় সুগিন্ধ লাগােনা। 

স্থেলর িশকার হত্যা করা, অথবা িশকার করা যিদও তা হত্যা না করা হয়। 

িনেজর জন্য বা অেন্যর জন্য িবেয়র প্রস্তাব �দয়া। 

িবেয়র আকদ করা। 

�যৗনােঙ্গর বাইের সহবাস সম্পিক� ত কাজ, �যমন চুম্বন বা কামনাসহ স্পশ� করা। 

সহবাস, তথা �যৗনােঙ্গ িমলন করা। 

আল্লাহই ভােলা জােনন। িতিন আমােদর নবী মহুাম্মােদর ওপর সালাত ও সালাম �প্ররণ 
করুন। 

উমরার আমলসমেূহর সারসংেক্ষপ (প্রচ্ছদ বা �শষ পৃষ্ঠায় হেব) 
�গাসল করা, 

সুগিন্ধ মাখা, 

ইহরােমর কাপড় পিরধান করা 
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ইহরাম বাঁধা, আর তা হল হজ-উমরায় প্রেবশ করার িনয়ত করা, 

তালবীয়া পাঠ করা, 

বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা, 

মাকােম ইবরাহীেমর িপছেন দইু রাকাত সালাত আদায় করা, 

সাফা ও মারওয়ার মেধ্য সা‘ঈ করা, 

মাথা মণু্ডন বা চুল খােটা করা। 
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